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দেশ
কলকাতা রবিবার ৯ আগস্ট ২০২০‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

৫

আমরা, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (‌এখানে এর পরে ‘‌পিএনবিএইচএফএল’‌ হিসেবে উল্লিখিত)‌ আমাদের ৭, কিড স্ট্রিট, কাঙ্কারিয়া ম্যানসন, ফিফ্‌থ ফ্লোর, কলকাতা, 
পশ্চিমবঙ্গ–‌৭০০ ০১৬ ঠিকানাস্থিত কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস দ্বারা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি 
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‌এখানে এর পরে ‘‌উক্ত অ্যাক্ট’‌ হিসেবে উল্লিখিত)‌–‌এর চ্যাপটার–III‌‌–‌এর ১৩(‌২)‌ ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তিসমূহ ইস্যু করেছিলাম। ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি 
আমাদের অনুম�োদিত অফিসারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আপনাদের সকল ঋণগ্রহীতাগণ/‌সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/‌জামিনদারগণ–‌এর প্রতি ইস্যু করা হয়েছিল কারণ কিস্তি/‌সুদ প্রদান না 
করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/‌ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক–এর নির্দেশিকা ম�োতাবেক আপনাদের সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলি নন–‌পারফর্মিং অ্যাসেটসমূহ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। 
ঋণের আসল ও সুদ ইত্যাদির কিস্তি প্রদান না করার কারণে আপনাদের খেলাপি হওয়ার বিষয়গুলি ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। নীচে বকেয়া অর্থাঙ্কের পরিমাণও 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, আমাদের এমত বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আপনারা ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলির পরিষেবা গ্রহণ করা এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই কারণে 
এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হল যা উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌২)‌ ধারা ম�োতাবেকও প্রয়�োজনীয়। এতদ্দ্বারা নীচে লেখা আপনাদের সকলকে এই দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নীচে আপনাদের নামের পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক আজ পর্যন্ত বকেয়া সুদ ও চার্জ সমেত অন্যান্য অর্থাঙ্ক (‌যার মধ্যে পড়বে বকেয়া পুর�োপুরি 
আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় যাবতীয় অর্থাঙ্ক)‌ পিএনবিএইচএফএল–‌কে পরিশ�োধ করার জন্য আহ্বান জানান�ো হচ্ছে, যেমনটা করতে আপনারা ব্যর্থ হলে নিম্নলিখিত 
ঋণগ্রহীতাদের/‌জামিনদারদের জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির দখল নেওয়া–‌সহ এক বা একাধিক জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌৪)‌ ম�োতাবেক প্রয�োজ্য সমুদায় 
বা যে ক�োনও দরকারি আইনি পদক্ষেপ পিএনবিএইচএফএল নেবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–‌এর ১৩ ধারার (‌৮)‌ উপধারার সংস্থানগুলির 
প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যেখানে দরপত্র আমন্ত্রণ, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে আপনাদের স্বত্বাধীন জামিনযুক্ত 
পরিসম্পদগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা সংক্রান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে আপনাদের তরফে বকেয়া রাখা যাবতীয় অর্থাঙ্ক এবং তৎসহ পিএনবি এইচএফএল–এর তরফে 
করা বা করা হতে পারে এমন যাবতীয় খরচাপাতি, মাশুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত পুর�োপুরি আদায় দিতে/‌পরিশ�োধ করতে পারেন। অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন, দরপত্র আমন্ত্রণ, 
জনসাধারণের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে আপনাদের স্বত্বাধীন জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা সংক্রান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
আগে আপনাদের তরফে বকেয়া রাখা যাবতীয় অর্থাঙ্ক এবং তৎসহ পিএনবি এইচএফএল–‌এর তরফে করা বা করা হতে পারে এমন যাবতীয় খরচাপাতি, মাশুল ও চার্জাদি সমেত 
পুর�োপুরি আদায় দিতে না পারলে পরবর্তীতে আপনারা ওই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি আর ছাড়ান�োর সুয�োগ না–ও পেতে পারেন।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌১৩)‌ ধারা ম�োতাবেক নীচে লেখা জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে হস্তান্তর করা থেকে আপনাদের বিরত থাকতে 
বলা হচ্ছে।

ক্রম 
নং

ল�োন অ্যাকাউন্ট 
নম্বর ঋণগ্রহীতা/‌সহ–ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা জামিনদারের 

নাম ও ঠিকানা বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
দাবি 

বিজ্ঞপ্তির 
তারিখ

দাবি বিজ্ঞপ্তির 
তারিখে বকেয়া 

অর্থাঙ্ক

১. HOU/KOL/ 
0317/370105‌

মিঃ প্রতীক প�োদ্দার, প্রেমিসেস নং ২১, বেলভেডেয়ার 
র�োড, ৭৪, আলিপুর, কলকাতা–৭০০ ০২৭, পশ্চিমবঙ্গ। 
তৎসহ প্রতি:‌ মিঃ প্রতীক প�োদ্দার, মেসার্স জ্যোতি 
হ�োল্ডিংস প্রাঃ লিঃ, এর অনুম�োদিত ডিরেক্টর/‌স্বাক্ষরকারীর 
মাধ্যমে, প্রেমিসেস নং ৪, ফেয়ারলি প্লেস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০ ০০১।
তৎসহ প্রতি:‌
মিঃ প্রতীক প�োদ্দার, মেসার্স জ্যোতি হ�োল্ডিংস প্রাঃ লিঃ, 
এর অনুম�োদিত ডিরেক্টর/‌স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে, কৃষ্ণ 
ল্যাবরনাম, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ‘‌বি১’‌, খাতা নং ২৮/‌৭, 
হিক্কমারানাহল্লি, প্লট নং ৫৫৯, আরএমভি সেকেন্ড স্টেজ, 
নিউ বেল র�োড, সায়েন্টিফিক নার্সারি কমপ্লেক্স, সার্ভে নং 
২৪/‌৫, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক–৫৬০ ০৯৪।
তৎসহ প্রতি:‌
মিঃ প্রতীক প�োদ্দার, মেসার্স জ্যোতি হ�োল্ডিংস প্রাঃ লিঃ, 
এর অনুম�োদিত ডিরেক্টর/‌স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে, কৃষ্ণ 
ল্যাবরনাম, সেকেন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ‘‌বি২’‌, খাতা নং ২৮/‌৭, 
হিক্কমারানাহল্লি, প্লট নং ৫৫৯, আরএমভি সেকেন্ড স্টেজ, 
নিউ বেল র�োড, সায়েন্টিফিক নার্সারি কমপ্লেক্স, সার্ভে নং 
২৪/‌৫, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক–৫৬০ ০৯৪।

দার্জিলিং টি 
অ্যান্ড সিঙ্কোনা 
অ্যাস�োসিয়েশন 
লিমিটেড, এর 
অনুম�োদিত 
ডিরেক্টর/‌ 
স্বাক্ষরকারীর 
মাধ্যমে, 
প্রেমিসেস নং 
৪, ফেয়ারলি 
প্লেস, গ্রাউন্ড 
ফ্লোর, কলকাতা, 
পশ্চিমবঙ্গ–৭০০ 
০০১।

সম্পত্তি নং ১:‌
কৃষ্ণ ল্যাবরনাম, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং 
‘‌বি১’‌, খাতা নং ২৮/‌৭, হিক্কমারানাহল্লি, 
প্লট নং ৫৫৯, আরএমভি সেকেন্ড 
স্টেজ, নিউ বেল র�োড, সায়েন্টিফিক 
নার্সারি কমপ্লেক্স, সার্ভে নং ২৪/‌৫, 
বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক–৫৬০ ০৯৪;‌ বিল্ট 
আপ এরিয়া– ২৬৩১ বর্গফুট ।
সম্পত্তি নং ২:‌
কৃষ্ণ ল্যাবরনাম, সেকেন্ড ফ্লোর, 
ফ্ল্যাট নং ‘‌বি২’‌, খাতা নং ২৮/‌৭, 
হিক্কমারানাহল্লি, প্লট নং ৫৫৯, 
আরএমভি সেকেন্ড স্টেজ, নিউ 
বেল র�োড, সায়েন্টিফিক নার্সারি 
কমপ্লেক্স, সার্ভে নং ২৪/‌৫, বেঙ্গালুরু, 
কর্ণাটক–৫৬০ ০৯৪;‌ বিল্ট আপ 
এরিয়া– ২৬৩১ বর্গফুট ।

৩১.‌০৭.‌
২০২০

₹‌
৪,৮৫,৭৪,১১৯.‌৪৬ 
(‌চার ক�োটি পঁচাশি 
লাখ চুয়াত্তর হাজার 

একশ�ো উনিশ 
টাকা এবং ছেচল্লিশ 

পয়সা মাত্র)‌, 
২৮.‌০৭.‌২০২০ 

অনুযায়ী

স্থান:‌ কলকাতা;‌ তারিখ:‌ ০৯.‌০৮.‌২০২০	‌ অনুম�োদিত অফিসার,‌ পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড‌‌‌

রেজিস্টার্ড অফিস: নাইনথ ফ্লোর, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নয়া দিল্লি–‌১১০ ০০১
ফ�োন:‌ ০১১–২৩৩৫ ৭১৭১, ২৩৩৫ ৭১৭২, ২৩৭০ ৫৪১৪, ওয়েবসাইট:‌ www.pnbhousing.com‌

ব্রাঞ্চের ঠিকানা: ৭, কিড স্ট্রিট, কাঙ্কারিয়া ম্যানসন, ফিফ্‌থ ফ্লোর, কলকাতা–৭০০ ০১৬।
ফ�োন: (‌০৩৩)‌ ৬৬০৮ ৬৭০১ থেকে ৭৯৯;‌ ই–মেল:‌ kolkata@pnbhousing.com, ‌ওয়েবসাইট:‌ www.pnbhousing.com

‌হাল তারিখ পর্যন্ত সংশ�োধনী সমেত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–‌এর রুল ৩(‌১)‌ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড 
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–‌এর চ্যাপটার–‌III‌–‌এর ১৩(‌২)‌ ধারাধীনে ন�োটিস

‌ডিআইসি ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L24223WB1947PLC015202‌
রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ট্রান্সপ�োর্ট ডিপ�ো র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৮৮
ফ�োন:‌ ০৩৩–২৪৪৯ ৬৫৯১–৯৫;‌ ই–মেল আইডি:‌ investors@dic.co.in‌
‌ওয়েবসাইট:‌ www.dicindialtd.co

‌৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
(‌শেয়ার প্রতি আয়ের অঙ্ক বাদে বাকি সব ক্ষেত্রে লাখ টাকার অঙ্কে)‌

বিবরণ
৩০ জুন, 

২০২০ সমাপ্ত 
ত্রৈমাসিক

৩১ মার্চ, 
২০২০ সমাপ্ত 

পূর্ববর্তী 
ত্রৈমাসিক

৩০ জুন, 
২০১৯ সমাপ্ত 

সংশ্লিষ্ট 
ত্রৈমাসিক

৩০ জুন, 
২০২০ সমাপ্ত 

ছয় মাস

৩০ জুন, ২০১৯ 
সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট 

৬ মাস

৩১ ডিসেম্বর, 
২০১৯ সমাপ্ত 
পূর্ববর্তী বছর

কারবার থেকে ম�োট আয় (‌নেট)‌ ১১,৭৫৪.‌১২ ১৭,৩৩০.‌৫০ ২০,৩৬২.‌১৫ ২৯,০৮৪.‌৬২ ৪০,২০৮.‌০৭ ৭৯,১১৩.‌২৮
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা‌/‌‌(‌ক্ষতি) [‌কর, অসাধারণ এবং/‌বা 
ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার আগে] (‌১১৩.‌১৯)‌ ৩০৯.‌৩২ ৬৭৫.‌৭৪ ১৯৬.‌১৩ ১,২৪৬.‌৭২ ১,৭৪৬.‌৫৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট মুনাফা‌/‌‌(‌ক্ষতি)
[অসাধারণ এবং/‌বা ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার পরে] ৯,৬৪৯.‌৩৪‌ ৩০৯.‌৩২ ৬৭৫.‌৭৪ ৯,৯৫৮.‌৬৬ ১,২৪৬.‌৭২ ১,৭৪৬.‌৫৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নেট মুনাফা‌/‌‌(‌ক্ষতি)
[অসাধারণ এবং/‌বা ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার পরে] ৭,৫০৭.‌২২ ২৪০.‌৬৮ ৪৯৯.‌৭৪ ৭,৭৪৭.‌৯০ ১,০৭০.‌৭২ ১,৮৪৪.‌৬৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়/‌(‌ক্ষতি)‌
[‌সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/‌(‌ক্ষতি)‌ এবং কর–
পরবর্তী অন্যান্য ব�োধগম্য আয় বিবেচনার পরে] ৭,৪৯৪.‌৪১ ২২৭.‌৮৭ ৪৯৩.‌৭৫ ৭,৭২২.‌২৮ ১,০৫৮.‌৭৩ ১,৮০৩.‌৬১
ইকুইটি শেয়ার মূলধন ৯১৭.‌৯০ ৯১৭.‌৯০ ৯১৭.‌৯০ ৯১৭.‌৯০ ৯১৭.‌৯০ ৯১৭.‌৯০
সঞ্চয় (‌পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিটে দেখান�ো পুনর্মূল্যায়ন 
সঞ্চয় বাদে)‌ ২৮,৮৭৩.‌৮৩
শেয়ার প্রতি আয় (‌প্রতিটি ₹‌১০/‌– মূল্যের)‌
[‌চালু এবং বন্ধ করে দেওয়া কারবারের জন্য]‌
১.‌ বুনিয়াদি
২.‌ মিশ্রিত

৮১.‌৭৯
৮১.‌৭৯

২.‌৬২
২.‌৬২

৫.‌৪৪
৫.‌৪৪

৮৪.‌৪১
৮৪.‌৪১

১১.‌৬৬
১১.‌৬৬

২০.‌১০
২০.‌১০

দ্রষ্টব্য:‌
১.‌	 উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (‌লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)‌ রেগুলেশনস, ২০১৫–‌এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক 

এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/‌ষাণ্মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই ত্রৈমাসিক/‌ষাণ্মাসিক আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান স্টক 
এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ রয়েছে।

২.‌	 ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে/‌অর্ধবর্ষে উপরিলিখিত অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখে আয়�োজিত সভায় ব�োর্ডের অডিট কমিটি 
দ্বারা পর্যাল�োচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুম�োদিত ও নথিভুক্ত হয়েছে।

৩.‌	বর্ত মান মেয়াদের শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে সাযুজ্য রাখার জন্য পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট মেয়াদগুলির অঙ্ক পুনঃসজ্জিত/‌পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।
	ব�োর্ডে র আদেশানুসার
	স্বাঃ –
৭ আগস্ট, ২০০২	 মনীশ ভাটিয়া
নয়ডা	 ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও

মৃত্যু ১৮, প্রশ্ন 
নিরাপত্তা নিয়ে

সংবাদ সংস্থা
ক�োঝিক�োড়, ৮ আগস্ট

মৃত্যুর আগে নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে গেলেন 
বায়ুসেনার প্রাক্তন পাইলট ক্যাপ্টেন দীপক বসন্ত সাঠে এবং ক্যাপ্টেন অখিলেশ 
কুমার। এনডিআরএফ–‌এর ডিজি এস এন 
প্রধানের দাবি, ‘‌দুর্ঘটনার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত 
বিমানের গতি কমাতে একাধিক চেষ্টা করেন 
সাঠে৷ বিমানের গতি কম থাকায় আরও বেশি 
ক্ষয়ক্ষতি এড়ান�ো সম্ভব হয়েছে৷’‌ শুক্রবার 
সন্ধ্যায় তুমুল বৃষ্টির মধ্যে দৃশ্যমানতা কম 
থাকায় ক�োঝিক�োড় বিমানবন্দরে নামার সময় 
টেবিলটপ রানওয়ে থেকে পিছলে গিয়ে দুর্ঘটনার 
কবলে পড়ে দুবাই থেকে আসা এয়ার ইন্ডিয়া 
এক্সপ্রেসের উড়ান আইএক্স ১৩৪৪। কর�োনা 
অতিমারীর কারণে বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরান�োর ‘বন্দে ভারত’ 
অভিযানের অংশ ছিল উড়ানটি। সেই বিমানেই ছিলেন দুই পাইলট দীপক 
বসন্ত সাঠে ও অখিলেশ কুমার।

উইং কমান্ডার সাঠে ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার একজন ফাইটার পাইলট। 
ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তন ছাত্র। ৫৮তম ব্যাচ। জুলিয়েট স্কোয়াড্রনে 

ছিলেন। ১৯৮১ সালে ‘স�োর্ড অফ অনার’ পেয়ে হায়দরাবাদের ডিফেন্স 
অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করেন। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ব�োয়িং 
৭৩৭ বিমান ওড়ান�োয় তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। পরে বাণিজ্যিক বিমান 
ওড়ান�ো শুরু করেন তিনি। প্রথমে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান উড়িয়ে পরে এয়ার 
ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে য�োগ দেন তিনি। অসাধারণ স্কোয়াশও খেলতেন।

অন্য দিকে, গত বছরই বিয়ে করেছিলেন 
ক্যাপ্টেন অখিলেশ কুমার। অখিলেশের 
মথুরার গ�োবিন্দ নগরের বাড়িতে স্ত্রী মেঘা 
(২৯) অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন পরেই মা হতে 
চলেছেন। মথুরার অমরনাথ কলেজ থেকে 
স্কুলে র পড়াশ�োনা শেষ করে মহারাষ্ট্রে সিএই 
অক্সফ�োর্ড অ্যাভিয়েশন অ্যাকাডেমিতে ভর্তি 
হয়েছিলেন। তারপর ২০১৭ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার 
সঙ্গে য�োগ দেন। পরের বছরই বিয়ে করেন 
অখিলেশ। ‌‌লকডাউনের সময় বাড়িতেই ছিলেন 

তিনি। পরে উড়ান চালু হলে কাজে য�োগ দেন। ‘বন্দে ভারত মিশন’–এ ৮ মে 
ক�োঝিক�োড় বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের যে উড়ান নেমেছিল, তার 
‘ফার্স্ট অফিসার’ ছিলেন অখিলেশ। সেদিন ক�োঝিক�োড়ে তঁাদের করতালি দিয়ে 
স্বাগত জানিয়েছিলেন বিমানবন্দরে উপস্থিত সবাই। তার ঠিক তিন মাসের মাথায় 
সেই বিমানবন্দরেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তরুণ পাইলট।

অনেক প্রাণ বাঁচিয়ে গেলেন পাইলট সাঠে

দীপক বসন্ত সাঠে অখিলেশ কুমার

শুক্রবার সন্ধেয় ক�োঝিক�োড় বিমানবন্দরে অবতরণের সময় পিছলে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ। ছবি: পিটিআই

ক�োঝিক�োড়ের টেবিলটপ রানওয়ে আকারে ছ�োট, বৃষ্টিতে ব্রেক ধরেনি

 পতঞ্জলিকে
জরিমানা, ধমক
‌‌‘পতঞ্জলি’কে ১০ লক্ষ টাকা 
জরিমানা করল মাদ্রাজ হাইক�োর্ট। 
কর�োনার অব্যর্থ দাওয়াই হিসেবে 
‘‌কর�োনিল’‌ নামের একটি ওষুধ 
বাজারে এনেছিল য�োগগুরু 
রামদেবের সংস্থা ‘‌পতঞ্জলি’। 
পরে জানায়, ‘‌কর�োনিল’‌ র�োগ 
প্রতির�োধের ক্ষমতা বাড়ায়। 
বিচারপতি সিভি কার্তিকেয়ন 
বলেন, ‘মানুষের মনে কর�োনা 
নিয়ে আতঙ্কের ফায়দা তুলে  মুনাফা 
অর্জন করতে চাইছে ১০ হাজার 
ক�োটির ক�োম্পানি!‌ ‘কর�োনিল’ 
নাম ব্যবহার নিয়েও নিষেধাজ্ঞা 
জারি হয়েছে। কারণ, চেন্নাইয়ের 
এক সংস্থার একটি চালু পণ্যের
নাম ‘‌কর�োনিল’‌। 

 অসুস্থ মুলায়ম
ফের অসুস্থ উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী তথা সপা প্রতিষ্ঠাতা 
মুলায়ম সিং যাদব। মারাত্মক পেটে 
ব্যথা থাকায় বৃহস্পতিবার রাতে 
লখনউয়ের একটি হাসপাতালে 
তঁাকে ভর্তি করা হয়েছে। 
মুলায়মের স্ত্রী সাধনাও গত 
রবিবার থেকে ওই হাসপাতালে 
ভর্তি। শ্বাসকষ্ট ছিল। তিনি উচ্চ 
রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন। 
তাঁর ক�োভিড রিপ�োর্ট নেগেটিভ। 

 অবশেষে
‌‌প্রায় মাসখানেক পর কর�োনামুক্ত 
অভিষেক বচ্চন। এই খবর 
জানিয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত টু ইট, 
‘‌প্রতিশ্রুতি মানে প্রতিশ্রুতিই। 
আমার কর�োনা রিপ�োর্ট নেগেটিভ। 
বলেছিলাম না, কর�োনাকে 
হারাবই!‌ আমার এবং আমার 
পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছেন। 
আপনাদের সবাইকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ। নানাবতী হাসপাতালের 
চিকিৎসক ও নার্সদের প্রতি  
অসীম কৃতজ্ঞতা।’‌ 

 হেমন্তের পাল্টা
‌‌‌দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী 
হেমন্ত স�োরেনকে স�োশ্যাল 
মিডিয়ায় আক্রমণ করছিলেন 
বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত 
দুবে। সম্প্রতি অভিয�োগ করেন, 
২০১৩–তে নাকি এক মহিলাকে 
তুলে  নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিলেন 
হেমন্ত। এবার দুবের বিরুদ্ধে 
পাল্টা ১০০ ক�োটি টাকার 
মানহানির মামলা ঠুকলেন হেমন্ত। 
টু ইটার এবং ফেসবুকের নামেও 
মামলা দায়ের করা হয়েছে। 

 ধ্রুপদী নয়?‌
জাতীয় শিক্ষা নীতির কনক্লেভে 
রবীন্দ্রনা‌‌থ ঠাকুরকে নিয়ে আপ্লুত 
হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি। 
কিন্তু ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় 
নেই বাংলা। এই অভিয�োগ করে 
প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন 
কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন 
চ�ৌধুরি। নতুন শিক্ষা নীতিতে 
সংস্কৃ ত ও হিন্দির পাশাপাশি 
ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় স্থান 
পেয়েছে তামিল, তেলুগু, কন্নড়, 
মালয়ালম ও ওড়িয়া। 

 আরও এক
নরেন্দ্র ম�োদি মন্ত্রিসভায় ফের 
কর�োনার ক�োপ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
অমিত শাহ, পেট্রলিয়ামমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র 
প্রধানের পর কর�োনা আক্রান্ত 
কৃষি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাস 
চ�ৌধুরি। তিনি জানিয়েছেন, ‘কিছু 
উপসর্গ দেখা দেওয়ায় পরীক্ষা 
করাই। কর�োনা পরীক্ষার রিপ�োর্ট 
পজিটিভ।’ হাসপাতালে ভর্তি 
হয়েছেন তিনি। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাঁর। 
সামান্য জ্বর হয়েছে। 

 এন–‌১০০
‌অভিনব এক মাস্ক, যা বাতাসকে 
৯৯.‌৯৭% পরিস্রুত করবে। 
এন–‌৯৫–এ‌র চেয়ে কার্যকর। 
এন–‌১০০ মাস্ক। তৈরি করেছে 
দেশের সংস্থা ‘‌এক্সেল থ্রিডি 
অ্যাডভান্স টেকনলজি’‌। মুম্বইয়ের 
সুমিত রাউত এবং তাঁর ব্যবসার 
অংশীদার ডাঃ রাহুল গ�োরের 
ভাবনার ফসল এই অভিনব মাস্কটি 
চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের 
কথা মাথায় রেখে তৈরি।‌

 সম্পদে চতুর্থ
‌‘‌ডাকসাইটে ফ্যাশন ব্র‌্যান্ড 
‘‌এলভিএমএইচ’‌–‌এর সিইও 
বার্নার্ড আরনল্টকে টপকে বিশ্বের 
চতুর্থ সম্পদশালী মুকেশ আম্বানি। 
‘‌রিলায়েন্স’‌ সংস্থার কর্ণধারের 
মূল সম্পদ এখন ৬.‌০৪ লক্ষ 
ক�োটি টাকার। ‌সম্পদশালীদের 
শীর্ষে ‘‌অ্যামাজন’‌ কর্তা জেফ 
বেজ�োস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আছেন 
‘‌মাইক্রোসফ্‌ট’‌ প্রতিষ্ঠাতা বিল 
গেটস এবং ‘‌ফেসবুক’‌–‌কর্ণধার 
মার্ক জুকারবার্গ।

সংবাদ সংস্থা
ক�োঝিক�োড়, ৮ আগস্ট

ক�োঝিক�োড়ের বিমান দুর্ঘটনা উস্‌কে 
দিল ১০ বছরের আগেকার ম্যাঙ্গাল�োর 
বিমানবন্দরের দুর্ঘটনার স্মৃতি। সেটাও 
ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ব�োয়িং 
৭৩৭ বিমান। ম্যাঙ্গাল�োর বিমানবন্দরের 
রানওয়েও টেবিলের মত�ো। রানওয়ে 
শেষে হঠাৎ করে ১০০ মিটারের খাদ। 

সেদিনটা ছিল ২২ মে, ২০১০। 
এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ফ্লাইট নম্বর ৮১২ 
দুবাই থেকে আসছিল ম্যাঙ্গাল�োর। ওই 
বিমানবন্দরের ২৪ নম্বর রানওয়ের দৈর্ঘ্য 
২৪৪৮ মিটার। সম্ভবত হিসেবের ভুলেই 
রানওয়ের ১৬০০ মিটারে মাটি ছ�োঁয় 
উড়ান। সামনের ৮৫০ মিটারে বিমান 
থামাতে পারেননি পাইলট ক্যাপ্টেন 
জ্লাটক�ো গ্লুসিকা ও ক�ো–‌পাইলট 
ক্যাপ্টেন এইচ এস আলুওয়ালিয়া। 
রানওয়ে ডিঙিয়ে অনেকটা এগিয়ে 
যায় বিমান। 

এই অবস্থায় যাত্রীদের প্রাণ বঁাচাতে 
ফের টেক অফ করে আকাশে ওড়ার 
অসম্ভব চেষ্টা করেন পাইলট। তবে তা 
সফল হয়নি। রানওয়ের শেষে থাকা 
অ্যান্টেনায় ধাক্কা লাগে বিমানের। 
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ে নীচের 
খাদে। বিস্ফোরণের শব্দের মধ্যেই 
আগুনে ঢেকে যায় বিমানটি। বিমানে 
ছিলেন ১৬০ জন যাত্রী ও পাইলট ও 
ক�ো–‌পাইলট–‌সহ ৬ জন বিমানকর্মী। 
দুর্ঘটনায় ৬ জন বিমানকর্মী এবং ১৫২ 
জন যাত্রীর মৃত্যু  হয়। প্রাণে বেচে  
যান ৮ জন।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমানের 
সেটি ছিল প্রথম দুর্ঘটনা। সেদিন অবশ্য 
আকাশে ঝড়–ঝঞ্ঝা বা বৃষ্টি, কিছুই ছিল 
না। আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার। 
দৃশ্যমানতারও ক�োনও সমস্যা ছিল 
না। শুধুমাত্র রানওয়ের দৈর্ঘ্য যথাযথ 
না হওয়ায় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে সেই 
সময়কার অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী 
প্রফুল্ল প্যাটেল জানিয়েছিলেন। ম্যাঙ্গাল�োর 
এয়ারপ�োর্ট ম্যানেজার পিটার আব্রাহাম 
জানিয়েছিলেন, আগুনের জন্য বিমানটির 
কাছে প�ৌঁছন�োই যাচ্ছিল না।

‌ম্যাঙ্গাল�োরেও
ছিল এমনই
গভীর খাদ

সংবাদ সংস্থা 
ক�োঝিক�োড়, ৮ আগস্ট

দুর্যোগ ছিল শুক্রবার সন্ধেয়। বৃষ্টি পড়ছিল মষুলধারে। ক�োঝিক�োড় বিমানবন্দরের ২৮৫০ 
মিটার রানওয়ের প্রথম হাজার মিটার ছাড়িয়ে মাটি ছুয়ঁেছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের 
বিমানটি। এর পরেই চাকা পিছলে রানওয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে ৩৫ ফুট নীচে পড়ে 
দু’‌টুকর�ো হয়ে যায়। দুবাই থেকে আসা ওই বিমানে যাত্রী ছিলেন ১৯০ জন। পাইলট 
ও ক�ো পাইলট–সহ এ পর্যন্ত মতৃ্যু  হয়েছে ১৮ জনের। শুক্রবার রাতেই উদ্ধারের পর 
আহত ১৪৯ জন যাত্রীকে ভর্তি করা হয় বিভিন্ন হাসপাতালে। রাত প্রায় ২ট�ো পর্যন্ত 
চলে উদ্ধারকাজ। কেরলের মখু্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, মতৃদের মধ্যে ৪ 
জন শিশু, ৭ জন পুরুষ ও ৭ জন মহিলা। ২৩ জন আশঙ্কাজনক।

পরিস্থিতি দেখতে শনিবারই ক�োঝিক�োড়ে প�ৌঁছন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী 
হরদীপ পুরি। তিনি জানিয়েছেন, বিমানের ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার ও ককপিট 
ভয়েস রেকর্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। মতৃদের পরিবার পিছ ু১০ লক্ষ টাকা, গুরুতর 
আহতদের ২ লক্ষ টাকা ও সামান্য আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। 
ক�োঝিক�োড়ে যান বিদেশ রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি মরুলীধরনও। মতৃদের পরিবার পিছ ১০ লক্ষ 
টাকা দেবে কেরল সরকারও। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে শৈলজা জানান, মতৃ এক যাত্রী 
কর�োনা পজিটিভ হওয়ায় উদ্ধারে থাকা সবাইকেই ক�োয়ারেন্টিনে পাঠান�ো হয়েছে। 
এদিন ক�োঝিক�োড়ে যান এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব বনশল 
এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের চিফ এগজিকিউটিভ কে শ্যামসুন্দরও।

একটি বিদেশি ওয়েবসাইট জানিয়েছে, নামার আগে বিমানটি ক�োঝিক�োড়ের আকাশে 
বেশ কয়েকবার চক্কর দেয়। এয়ারপ�োর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার খবর অনযুায়ী, প্রথমে 
বিমানটিকে ২৮ নম্বর রানওয়েতে নামতে বলা হয়। বষৃ্টিতে সেই রানওয়ে দেখতে না 
পেয়ে পাইলট ১০ নম্বর রানওয়েতে নামার অনমুতি চান। এই রানওয়ের দৈর্ঘ্য ২৮৫০ 
মিটার। তবে বৃষ্টির মধ্যে বিমানটি রানওয়ের মাটি ছ�োয়ঁ রানওয়ের প্রথম ১০০০ মিটার 
ছাড়িয়ে। রানওয়েতে জল জমে থাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের চাকার সঙ্গে কংক্রিটের 
স্পর্শে যথেষ্ট সঙ্ঘাত তৈরি হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে বিমানের ব্রেক কষা প্রায় অসম্ভব। 
লেজের দিকে বাতাসের দাপট বেশি হলেও বিমান নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে 
অবতরণের পর চেষ্টা করেও বিমানের গতি কমাতে পারেননি পাইলট। 

ঘটনার পর বিমানবন্দরের ওই রানওয়ে কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। 
বিমান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ম�োহন রঙ্গনাথনের অভিয�োগ, ক�োঝিক�োড়ে দুর্ঘটনা 
ঘটেনি, যাত্রীদের খনু করা হয়েছে। তিনি অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সেফটি 
অ্যাডভাইজরি কমিিটর সদস্য। রঙ্গনাথন বলেন, ওই বিমানবন্দর বিমান অবতরণের জন্য 
যে নিরাপদ নয়, সে–বিষয়ে ৯ বছর আগেই রিপ�োর্ট দিয়েছিলেন তিনি। রানওয়ের ক�োনও 
দিকেই বাধ্যতামলূক ১৫৫ মিটারের সাইড স্ট্রিপ এবং ৭০ মিটারের ড্রপ নেই। তাঁর দাবি, 
‘সতর্কবার্তায় কেউ কান দেননি। এটা দুর্ঘটনা নয়, খনু। ক�োঝিক�োড়ে রানওয়ের শেষে 
জমি হঠাৎ করে প্রায় ৭০ মিটার নেমে গেছে, ম্যাঙ্গাল�োর বিমানবন্দরে জমি নেমে গেছে 
১০০ মিটার। ফলে ক�োনওভাবে বিমান উল্টে গেলে রক্ষা করার উপায় নেই।’ আগাম 
সতর্ক না হলে পাটনা ও জম্মু বিমানবন্দরেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা তঁার। 
বিমানের পরিভাষায় ক�োঝিক�োড় বিমানবন্দর ‘‌টেবিলটপ’। অর্থাৎ এই বিমানবন্দরের 
রানওয়ে পাহাড় বা মালভূমি কেটে তৈরি। দৈর্ঘ্যও কম। রানওয়ের শেষেই থাকে খাদ। 
সেখানে বিমান অবতরণ অত্যন্ত ঝঁুকির। বৃষ্টি হলে ঝঁুকির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। 
দুর্ঘটনাগ্রস্ত রানওয়ের দৈর্ঘ্য ২,৮৫০ মিটার। যেখানে দিল্লি বিমানবন্দরে দেশের সব 
থেকে বড় রানওয়ে ২৯/১১–‌র দৈর্ঘ্য ৪,৪৩০ মিটার।‌

মিল্টন সেন
হুগলি, ৮ আগস্ট

নিজে আহত হয়েও দুর্ঘটনায় 
পড়া বিমানের বেশ 
কয়েকজনকে উদ্ধার 
করেছেন হুগলির 
ক�োন্নগরের যুবক 
অভীক বিশ্বাস। শুক্রবার 
ক�োঝিক�োড়ে দুর্ঘটনার 
কবলে পড়া এয়ার 
ইন্ডিয়ার বিমানে ডিউটিতে 
ছিলেন কেবিন ক্রু  অভীক। 
দুর্ঘটনায় তিনি নিজেও 
ছিটকে পড়ে গুরুতর 
আহত হন। কিন্তু আহত অবস্থাতেই 
বেশ কয়েকজন যাত্রীর প্রাণ বাঁচান।

অভীক ৩ বছর আগে ইন্ডিগ�ো বিমান 
সংস্থায় কেবিন ক্রু  হিসেবে য�োগ দেন। 
সম্প্রতি ইন্ডিগ�ো ছেড়ে এয়ার ইন্ডিয়ায় 
যান। শনিবার অভীকের বাবা অজয় 

বিশ্বাস জানান, শুক্রবার 
রাতে টিভিতে ক�োঝিক�োড় 
বিমান দুর্ঘটনার খবর পান। 
তার পর থেকেই ছেলেকে 
নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন মা 
ভারতী বিশ্বাস। অনেক চেষ্টা 
করেও ছেলেকে ফ�োনে 
পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘটনার 
ঘণ্টা দেড়েক পর ছেলের 
ফ�োন আসে। ফ�োনে অভীক 
জানান, ক�োনওরকমে তিনি 

প্রাণে বেচেছেন। ছেলে ভাল আছে জেনে 
স্বস্তি ফিরেছে ক�োন্নগরের বিশ্বাস পরিবারে।

অভীকও উদ্ধারকারী

অভীক বিশ্বাস

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৮ আগস্ট

কর�োনা ম�োকাবিলায় একেবারে প্রথম সারিতে থেকে লড়ছেন 
চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। আশা–‌কর্মীরাও প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে সচেতন করছেন সাধারণ মানুষকে। অথচ, তাদঁের ঠিক সময়ে 
দেওয়া হয় না বেতন। অভিয�োগ, তাদঁের অন্যান্য ‌ন্যায্য দাবিদাওয়া 
সম্পর্কেও উদাসীন কেন্দ্র। এর প্রতিবাদে শুক্রবার ও শনিবার দেশজুড়ে 
ধর্মঘটে শামিল হন ৬ লক্ষ আশা–কর্মী। আর, এই ইসয্ুতে কেন্দ্রের 
নরেন্দ্র ম�োদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা 
রাহুল গান্ধী। এদিন, রাহুল টুইটে লিখেছেন, ‘‌আশা–‌কর্মীরা সারা 
দেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াচ্ছেন। এরঁাই সত্যিকারের 
য�োদ্ধা। অথচ আজ তাদঁেরই দাবি পরূণের জন্য কর্মবিরতিতে বসতে 
হচ্ছে। এই সরকার আগে থেকেই ব�োবা ছিল। এবার হয়ত�ো অন্ধ ও 
বধিরও হয়ে গিয়েছে।’‌ কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারি বলতেই 
আমজনতা ব�োঝে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। কিন্তু এর বিরুদ্ধে 
তৃণমলূ স্তরে নীরবে জীবনের ঝু কঁি নিয়ে কাজ করছেন আশা–‌কর্মীরা। 

ন্যূনতম সুরক্ষা, বিমা এবং ঝু কঁি নিয়ে কাজ করার জন্য ভাতা দেওয়ার 
দাবি জানাচ্ছেন তারঁা। ‌অভিয�োগ, কর�োনা লড়াইয়ে তৃণমলূ স্তরে তারঁা 
কাজ করলেও বেতন–‌সহ তাদঁের সমস্ত দাবিদাওয়া সম্পর্কে উদাসীন 
কেন্দ্র। এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করা ছাড়াও তারঁা ‘‌জেল ভর�ো’‌ কর্মসচূিরও 
ডাক দিয়েছেন। কর�োনা সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচার থেকে শুরু করে 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক�োভিড আক্রান্তদের খ�োজখবর, সবই করেছেন 
তঁারা। কিন্তু সুরক্ষা বর্ম পর্যন্ত পান না। প্রয়�োজনীয় সুরক্ষার অভাবে 
কয়েকজন আশা–‌কর্মী কর�োনায় প্রাণও হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
থেকে আশা–‌কর্মীরা মাসে ১ হাজার টাকা পান। রাজ্য সরকারগুলিও 
সমপরিমাণ টাকা দেয়। বহুদিন ধরেই আশা–কর্মীরা বেতন বদৃ্ধির 
দাবি জানালেও ক�োনও সরকারই এখনও কর্ণপাত করেনি। তাই এবার 
আন্দোলনে নেমেছেন তঁারা। আশা–‌কর্মীদের সংগঠনগুলি শুক্র ও 
শনিবার ধর্মঘট করেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলি এক য�ৌথ বিবৃতিতে 
বলেছে, ‘‌অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড–‌ডে মিল, সমগ্র শিক্ষা–‌সহ সমস্ত 
স্তরের কর্মীদের দাবিপরূণের জন্য আগস্টের ৭ ও ৮ তারিখ ধর্মঘট। 
আশা–‌কর্মীদের দাবি, লকডাউন পর্বে ত�ো বটেই, কর�োনা পরিস্থিতিতে 
জীবনের ঝু কঁি নিয়ে কাজের ক�োনও মলূ্য সরকার দিচ্ছে না।’‌

দেশের ধর্মঘটি আশা–কর্মীদের পাশে রাহুল

আশা–কর্মীদের প্রতিবাদ। দিল্লিতে। ছবি: পিটিআই


